বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) ও ‘বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্প এবং ‘সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ’ শীর্ষক প্রকল্প (বারটান অংগ) এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিবরণীঃ

প্রতিবেদনাধীন মাসঃ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ।
· বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বল্পমেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রাজস্ব বাজেটের আওতায় দেশের ১০টি উপজেলায় [গাজীপুর জেলার (মাওনা), কক্সবাজার (মহেশখালী ও টেকনাফ), ময়মনসিংহ (তারাকান্দা ও ফুলবাড়িয়া), পটুয়াখালী (বাউফল), ঝালকাঠি (রাজাপুর), পিরোজপুর (ভান্ডারিয়া), সিলেট (গোপালগঞ্জ ও কোম্পানীগঞ্জ) ২০টি ব্যাচে মোট ৫৮২ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)  উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি ও কিষাণ-কিষাণীদের খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; 
· বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বল্পমেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা এর কনফারেন্স রুমে  “Nutrition Sensitive Social Safety Net Program and School Feeding Program” এবং “Why Nutrition is Important Component in Food Security? Bangladesh Perspective” বিষয়ক দিনব্যাপী ২টি সেমিনার এবং “Curriculum Development of Proposed Diploma Course on Applied Nutrition & Food Science” বিষয়ক ১টি কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া, বারটান আঞ্চলিক কেন্দ্র সিরাজগঞ্জে “ফুড এন্ড নিউট্রিশন ফর গুড হেলথ্ থ্রু এগ্রোবেসড সোর্সেস অফ সাওতাল এন্ড আদার্স ট্রাইবাল পিপলস” ইন দ্যা ব্যারিন্ড এরিয়া এর গবেষণা/উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রাথমিক জরীপ কাজের মাঠ সমীক্ষা বিষয়ক দিনব্যাপী ২টি সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়। সেমিনারে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ বারটান-এর কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। 
· ‘‘সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ’’ শীর্ষক প্রকল্প (বারটান অংগ) এর আওতায়  টাঙ্গাইল (দেলদুয়ার), লক্ষীপুর (রায়পুর ও রামগতি), বগুড়া (সারিয়াকান্দি ও শেরপুর) এবং নোয়াখালী জেলার সূবর্ণচর উপজেলায় ১১টি ব্যাচে মোট ৩৩০ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, ইমাম, এনজিও কর্মী ও কিষাণ-কিষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; এছাড়া, টাঙ্গাইল (দেলদুয়ার), লক্ষীপুর (রায়পুর ও রামগতি), বগুড়া (সারিয়াকান্দি ও শেরপুর) এবং নোয়াখালী জেলার সূবর্ণচর উপজেলার ৬টি বিদ্যালয়ে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন সম্পন্ন করা হয়। ক্যাম্পেইনে ৬০০ জন ছাত্র/ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। 
· “বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ২টি উপজেলায় কক্সবাজার (পেকুয়া) এবং নোয়াখালী (হাতিয়া) ৪টি ব্যাচে মোট ১২০ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, ইমাম, এনজিও কর্মী ও কিষাণ-কিষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
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আগামী দু’মাসের (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ) উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনা
· বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ৬০টি ব্যাচে মোট ১৮০০ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি ও কিষাণ-কিষাণীকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। 
·  পুষ্টি বিষয়ক দিনব্যাপী ৩টি সেমিনার বাস্তবায়ন করা হবে। সেমিনারে মোট ১২০ জন (প্রতি সেমিনার ৪০ জন) বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করবেন। 
·  “বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ২টি জেলা/ উপজেলায় ৪টি ব্যাচে মোট ১২০ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, হাই স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা, এনজিও নির্বাহী, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও কিষাণ-কিষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। 
·  ‘‘সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ’’ শীর্ষক প্রকল্প (বারটান অংগ) এর আওতায় বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা এর কনফারেন্স রুমে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ৩টি ব্যাচে মোট ৯০ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার বিসিএস ক্যাডার/নবম/তদূর্ধ গ্রেডের কর্মকর্তাকে এবং দেশের ৮টি জেলা/উপজেলায় ১৬টি ব্যাচে মোট ৪৮০ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, ইমাম, এনজিও কর্মী ও কিষাণ-কিষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া ৮টি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে। উক্ত ক্যাম্পেইনে ৮০০ জন (প্রতি ক্যাম্পেইনে ১০০ জন) ছাত্র/ছাত্রী অংশগ্রহণ করবেন।   






